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মীনায় মদীনার আেলমেদর সােথ ৈবঠেক প্রদত্ত ভাষণ

আমীর মু‘আিবয়ার জীবেনর েশষ বছের তথা কারবালার হৃদয়িবদারক ঘটনার এক বছর আেগ হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)  পিবত্র
মক্কা নগরীর পার্শ্ববর্তী মীনায় মদীনার আেলম ও িবিশষ্ট ব্যক্িতেদর সােথ এক ৈবঠেক িমিলত হন। এ ৈবঠেক িতিন

: িনম্েনাক্ত ভাষণ প্রদান কেরন

েহ  েলাকসকল!  আল্লাহ্  তা‘আলা  (বিন  ইসরাইেলর)  আেলমেদর  েয  িতরস্কার  কেরেছন  ও  উপেদশ  িদেয়েছন  তা  েথেক  েতামরা‘
: িশক্ষা ও উপেদশ গ্রহণ কর। িতিন এরশাদ কেরেছন

حْتَ ثْمَ وَأكَْلهِِمُ الس ونَ وَالأْحَْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الإِْ ِانبلَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الر 

েকন (তােদর মধ্যকার) রাব্বািনগণ (আেরফ ও দরেবশগণ) ও আেলমগণ তােদর পাপ-কথা বলেত ও হারাম ভক্ষণ করেত িনেষধ“
(করল না?” (সূরা আল্-মােয়দাহ্ : ৬৩

: আল্লাহ্ আরও এরশাদ কেরেছন

كَانوُا يَعْتدَُونَ ﴿﴾ كَانوُا لاَ لكَِ بمَِا عَصَوا و لُعِنَ الذِنَ كَفَروُا مِن بَنيِ إسِْراَئِلَ عَلَىٰ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰ
نكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبئِْسَ مَا كَانوُا يَفْعَلُونَ نَاهَوْنَ عَن مََي

 



বিন ইসরাইেলর মধ্েয যারা কুফ্রীেত িলপ্ত হেয়িছল তােদরেক দাউদ ও ঈসা ইবেন মারইয়ােমর কণ্েঠ অিভসম্পাত করা“
হয়। কারণ,তারা নাফরমানী করত ও (আল্লাহর িনর্ধািরত) সীমা লঙ্ঘন করত। তারা েয সব মন্দ কাজ করত তা েথেক তারা

(পরস্পরেক িনেষধ করত না;তারা যা করত তা কতই না িনকৃষ্ট কর্ম!” (সূরা আল্-মােয়দাহ্ : ৭৮-৭৯

েকন  আল্লাহ্  তা‘আলা  তােদর  এভােব  িতরস্কার  করেলন?  কারণ,তারা  যােলমেদর-  পাপাচারীেদর  যুলুম  ও  পাপ  কাজ  করেত
এবং িফতনা-ফাসাদ সৃষ্িট করেত েদখত,িকন্তু তােদর কাছ েথেক পার্িথব সুেযাগ-সুিবধা লাভ ও যুলুেমর হাত েথেক

: িনরাপদ থাকার উদ্েদশ্েয তােদর এ সব েথেক িনেষধ করত না। অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা িনর্েদশ িদেয়েছন

فَلاَ تخَْشَوُا الناسَ وَاخْشَوْنِ

(েতামরা েলাকেদর ভয় কর না,েকবল আমােকই ভয় কর...।”(সূরা আল্-মােয়দাহ্ : ৪৪...“ 

: িতিন আরও এরশাদ কেরেছন

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

আর মু’িমন পুরুষগণ ও নািরগণ পরস্পেরর বন্ধু ও পৃষ্ঠেপাষক;তারা (পরস্পরেক) ভাল কােজর আেদশ েদয় এবং মন্দ কাজ“
(েথেক িফিরেয় রােখ...।”(সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৭১

আল্লাহ্  তা‘আলা  এ  আয়ােত  ভাল  কােজর  আেদশ  দান  ও  মন্দ  কাজ  েথেক  িফিরেয়  রাখােক  সর্বপ্রথম  কর্তব্যকাজ  (ফরয)
িহসােব িনর্ধারণ কের িদেয়েছন। কারণ,এ  ফরয  কাজিট আঞ্জাম েদওয়া হেল সহজ ও  কিঠন িনর্িবেশেষ অন্য সমস্ত ফরয
কাজই আঞ্জাম েদওয়ার িবষয়িট িনশ্িচত হেয় যায়। এছাড়া ‘ভাল কােজর আেদশ দান ও মন্দ কাজ েথেক িফিরেয় রাখা’ মােন
হচ্েছ  ইসলােমর  প্রিত  দাওয়াত  প্রদান।  কারণ,এর  মােন  হচ্েছ  যুলুম-অত্যাচােরর  উচ্েছদ  সাধন,যােলম-
অত্যাচারীেদর প্রিত িবেরািধতা প্রদর্শন,বাইতুল মােলর সম্পদ ও গিনমেতর মাল (সকেলর মােঝ সমভােব) বণ্টেনর এবং

যােদর ওপর কর প্রেযাজ্য তােদর কাছ েথেক কর আদায় করা ও প্রকৃত হকদারেদর মধ্েয তা বণ্টন করা।

েহ শীর্ষস্থানীয় আেলমগণ! কল্যাণ ও েনক আমেলর জন্য খ্যািতমান ব্যক্িতগণ! আর অন্যেদর নিসহত করা ও উপেদশ দােনর
জন্য  িবখ্যাত  েলােকরা!  েজেন  েরখ,মানুেষর  অন্তের  েতামােদর  জন্য  েয  ভক্িতশ্রদ্ধা  ও  মর্যাদা  রেয়েছ  তা  েকবল
আল্লাহরই  কারেণ।  তারা  েতামােদর  মধ্যকার  শক্িতশালী  েলাকেদর  প্রিত  আশার  দৃষ্িট  িনেয়  তািকেয়  আেছ  এবং
েতামােদর  মধ্যকার  দুর্বল  ও  অক্ষমেদর  তারা  সম্মােনর  দৃষ্িটেত  েদেখ  থােক।  তারা  তােদর  স্বজনেদর  েতামােদর
জন্য  উৎসর্গ  কের,যিদও  তােদর  ওপের  েতামােদর  েকানই  শ্েরষ্ঠত্ব  েনই।  তােদর  প্রেয়াজন  পূরণ  না  হেল  তারা
েতামােদর  কােছ  সুপািরশ  চায়,আর  েতামরা  রাজা-বাদশাহ্েদর  ন্যায়  শান-শওকেতর  সােথ  এবং  সমােজর  শীর্ষস্থানীয়
েলাকেদর ন্যায় মর্যাদা সহকাের পথ চেল থাক। এ সব িক েকবল এ কারেণ সম্ভব হচ্েছ না েয,মানুষ েতামােদর ওপর এ
মর্েম  আশাবাদী  েয,েতামরা  আল্লাহ্  তা‘আলা  কর্তৃক  িনর্ধািরত  অিধকারসমূহ  পুনরুদ্ধােরর  জন্য  রুেখ  দাঁড়ােব?
িকন্তু েবিশর ভাগ িবষেয়ই েতামরা আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক িনর্ধািরত দািয়ত্ব পালেন ৈশিথল্য প্রদর্শন কেরছ এবং

ইমামগেণর অিধকারসমূহেক খুব হাল্কাভােব িনেয়ছ,আর দুর্বলেদর অিধকারেক পয়মাল কেরছ।

েতামরা যােক িনেজেদর অিধকার বেল মেন কেরছ তা েতামরা অৈবধভােব হস্তগত কেরছ। অথচ েতামরা না আল্লাহর রাস্তায়



েতামােদর ধনসম্পদ দান কেরছ,না িনেজেদর প্রাণ িবপদাপন্ন কেরছ,আর না আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য িনজ িনজ েগাত্র
ও স্বজনেদর সােথ সম্পর্কচ্েছদ কেরছ।

বাহ্! এেহন ঘৃণ্য আমল সত্ত্েবও আল্লাহ্ তা‘আলার েবেহশত লােভর ও নবী- রাসূলগেণর প্রিতেবশী হবার এবং েখাদায়ী
!আযাব হেত িনরাপদ থাকার আকাঙ্ক্ষা েপাষেণর মত েকমন ধৃষ্টতাই না েতামরা েদখাচ্ছ

ওেহ,আল্লাহর কােছ এ ধরেনর প্রত্যাশা েপাষণকারীরা! আমার ভয় হচ্েছ েয,েতামােদর ওপর হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেক আযাব
নািযল হেব। কারণ,েতামরা আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রেহ এমন এক অবস্থােন উপনীত হেয়ছ েয,অন্যেদর ওপর শ্েরষ্ঠত্েবর
অিধকারী হেয়ছ। এমন কত েলাকই না আেছ যারা জনগেণর মধ্েয সম্মােনর পাত্র নয়,অথচ েকবল আল্লাহর জন্য েতামরা তাঁর
বান্দােদর  মধ্েয  সম্মানজনক  অবস্থােনর  অিধকারী।  অথচ  েতামরা  আল্লাহ্  তা‘আলার  সােথ  কৃত  অঙ্গীকারসমূহ  ভঙ্গ
হেত েদখছ,িকন্তু এ ব্যাপাের টু-শব্দিটও করছ না এবং এ ব্যাপাের েতামােদর মধ্েয আল্লাহ্ তা‘আলার ভয়ও সৃষ্িট
হচ্েছ না। েতামােদর পূর্বপুরুষেদর কতক অঙ্গীকার িবপর্যস্ত হেয় যাওয়ায় েতামরা িবলাপ করছ,অথচ রাসূলুল্লাহ্
(সা.)-এর সােথ কৃত অঙ্গীকার ও চুক্িতসমূহেক উেপক্ষা করছ। শহরগুেলােত অেনক অন্ধ েলাক আেছ,অেনক েবাবা েলাক
আেছ,অেনক পক্ষাঘাতগ্রস্ত েলাক আেছ,িকন্তু েতামরা না তােদর প্রিত েকান দয়া েদখাচ্ছ,না েতামােদর পক্েষ সম্ভব
এমন েকান কাজ তােদর জন্য করছ,না এ ধরেনর কাজ করার জন্য িনয়্যত েপাষণ করছ;বরং েতামরা েকবল িনেজেদর স্বার্থ ও

আরাম-আেয়েশর জন্য যােলম-অত্যাচারীেদর েতাষােমাদ করছ।

আল্লাহ্ তা‘আলা এ ধরেনর েনাংরা কাজ প্রিতহত করার জন্য িনর্েদশ িদেয়েছন। িকন্তু েতামরা এ ব্যাপাের এেকবােরই
গােফল-উদাসীন;েতামরা  হচ্ছ  সর্বািধক  ধ্বংসাত্মক  েলাক।  কারণ,েতামরা  জ্ঞানী  হওয়া  সত্ত্েবও  েজেন-শুেন
েতামােদর দািয়ত্ব পালন েথেক হাত গুিটেয় েরেখছ। অথচ জনসাধারেণর কাজকর্ম ও আইন-কানুন বাস্তবায়েনর দািয়ত্ব
আেলমেদর  হােত  থাকা  উিচত-  যারা  হেব  আল্লাহ্  তা‘আলার  িনর্ধািরত  হালাল-হারাম  কার্যকরকরেণর  ব্যাপাের

আমানতদার।

িকন্তু এ দািয়ত্ব ও এ মর্যাদা েতামােদর কাছ েথেক েকেড় েনওয়া হেয়েছ। কারণ,েতামরা সত্েযর অক্ষ েথেক দূের সের
িগেয়  িবক্িষপ্ত  হেয়  পেড়ছ।  অকাট্য  দলীল-  প্রমাণ  থাকা  সত্ত্েবও  েতামরা  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  সুন্নােতর
ব্যাপাের মতাৈনক্েয িলপ্ত হেয়ছ। দুঃখকষ্েটর েমাকািবলায় েতামরা যিদ ৈধর্েযর পিরচয় িদেত এবং আল্লাহর দীেনর
পেথ কষ্ট ও কািঠন্য সহ্য কের িনেত তাহেল আল্লাহর দীেনর িবষয়ািদ কার্যকর করার দািয়ত্ব েতামােদর হােত এেস
েযত। িকন্তু েতামরা যােলমেদর িনেজেদর জায়গায়-িনেজেদর পেদ ও  মর্যাদায় বিসেয়ছ এবং আল্লাহর দীেনর িবষয়ািদ
তােদর  হােত  েসাপর্দ  কেরছ।  আর  তারা  ভুলভােব  কাজ  কের  চেলেছ  এবং  স্বীয়  প্রবৃত্িতর  কামনা-বাসনা  অনুযায়ী
পদক্েষপ  গ্রহণ  করেছ।  েতামরা  িক  জান  েয,েকন  যােলমরা  সকল  িবষেয়র  কর্তৃত্ব  দখল  করেত  েপেরেছ?  কারণ,েতামরা
মৃত্যুর হাত েথেক পলায়ন কেরছ,েতামরা অপসৃয়মান পার্িথব িযন্েদগীর সােথ প্েরিমকসুলভ হৃদয় সহকাের সম্পৃক্ত

হেয় পেড়ছ।

এরপর েতামরা দুর্বল ও  অসহায় েলাকেদরেক যােলমেদর হােত েসাপর্দ কের িদেয়ছ;এর  ফেল তারা অেনকেক তােদর দাস ও
অধীেন  পিরণত  কেরেছ  এবং  অেনকেক  এক  েলাকমা  খাদ্েযর  জন্য  অসহায়  ও  অক্ষেম  পিরণত  কেরেছ।  যােলমরা  আল্লাহর
রাজত্েব স্েবচ্ছাচািরতার সােথ েযমন খুশী পদক্েষপ িনচ্েছ এবং তােদর েখয়াল-খুশী অনুযায়ী ঘৃণ্য ও িনন্দনীয়



পথেক সহজ কের িদচ্েছ। তারা বদমাশ ও নীচ প্রকৃিতর েলাকেদর অনুসরণ করেছ এবং ধৃষ্টতার সােথ আল্লাহ্ তা‘আলার
িবরুদ্েধ দাঁড়াচ্েছ। তারা প্রিতিট শহেরই খুতবার িমম্বাের উেঠ বক্তব্য েপেশর জন্য বক্তা িনেয়াগ কেরেছ এবং
এ বক্তারা িচৎকার কের চেলেছ ও উচ্ৈচঃস্বের কথা বলেছ। ধরণী পুেরাপুির তােদর িনয়ন্ত্রেণ এবং সকল ক্েষত্েরই
তােদর হস্ত উন্মুক্ত ও প্রসািরত। জনগণ এমনভােব তােদর দােস পিরণত হেয়েছ েয,তােদর মাথায় েয েকউ করাঘাত করুক

না েকন,তারা িনেজেদর প্রিতরক্ষা করেত সক্ষম নয়।

এই  িহংসুক  ও  ঈর্ষাকারী  উদ্ধত  যােলমেদর  একিট  েগাষ্ঠী  অসহায়েদর  ওপর  অত্যন্ত  কিঠনভােব  আিধপত্য  প্রিতষ্ঠা
কেরেছ এবং তােদর একিট েগাষ্ঠী হচ্েছ এমন ধরেনর শাসক েয,না তারা আল্লাহেক মােন,না তারা েশষ িবচােরর িদেনর

!ওপর ঈমান রােখ। আশ্চর্য

েকনই বা িবস্িমত হব না? একজন েধাঁকাবাজ ও প্রতারক ব্যক্িত-পরকাল যার অন্ধকার-হুকুমত দখল কেরেছ;মু’িমনেদর
দািয়ত্েবর েবাঝা এমন এক ব্যক্িত কাঁেধ তুেল িনেয়েছ েয কখনই তােদর প্রিত দয়া েদখায় না।

আমােদর  ও  তার  মােঝ  েয  িবেরাধ  েদখা  িদেয়েছ  েস  ব্যাপাের  আল্লাহ্  তা‘আলাই  সর্েবাত্তম  ফয়সালাকারী;িতিনই  তার
সােথ আমােদর লড়াইেয়র ফয়সালা কের েদেবন।

েহ  আল্লাহ্!  তুিম  আমােদর  কাজকর্ম  সম্বন্েধ  অবগত;তুিম  জান  েয,আমরা  যা  বলিছ  তা  না  কর্তৃত্ব  ও  শাসনক্ষমতা
হস্তগত  করার  জন্য,না  কারও  প্রিত  শত্রুতা  ও  ঈর্ষা  চিরতার্থ  করার  জন্য;বরং  (আমােদর  সংগ্রাম  এজন্য  েয,)যােত
েতামার  পতাকােক  উড্ডীন  করেত  পাির,েতামার  বান্দােদর  ভূখণ্ডেক  আবাদ  করেত  পাির,যােলম  ও  িনপীড়কেদর  হাত  েথেক
েতামার  বান্দােদর  িনরাপদ  করেত  পাির,আর  (সমােজর  বুেক)  েতামার  আহকাম,সুন্নাত  ও  ফরযগুেলােক  বাস্তবায়ন  করেত
পাির। তুিম যিদ আমােদর সাহায্য না কর তাহেল যােলম ও িনপীড়ক েগাষ্ঠী িবজয়ী হেব এবং েতামার নবী-রাসূলগেণর

নূরেক িনর্বািপত কের েফলেব।

আল্লাহ্ই  আমােদর  জন্য  যেথষ্ট  এবং  আমরা  তাঁরই  ওপর  ভরসা  কির,আর  তাঁর  পেথই  আমরা  চলব  এবং  তাঁর  িদেকই  আমােদর
(প্রত্যাবর্তন।(তুহাফুল ‘উকূল

আমীর মু‘আিবয়ার মৃত্যু ও ইয়াযীেদর বাই‘আত দািব

৬০  িহজিরর  রজব  মােস  মু‘আিবয়া  িবন  আবু  সুিফয়ােনর  মৃত্যুর  পর  ইয়াযীদ  (তার  ওপর  আল্লাহর  লা`নত)  দােমশেকর
িসংহাসেন অিধষ্িঠত হয়। েস ক্ষমতায় বেসই্ মদীনার প্রশাসক ওয়ালীদেক এক পত্র মারফত মদীনাবাসীর,িবেশষ কের হযরত
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছ েথেক বাই‘আত আদােয়র জন্য িনর্েদশ েদয়। ইয়াযীদ তার পত্ের মদীনার প্রশাসকেক এ মর্েম
আেদশ েদয় েয,হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত হেত অস্বীকৃিত জানােল েযন তাঁেক হত্যা করা হয়

এবং তাঁর মাথা দােমশেক ইয়াযীেদর কােছ পািঠেয় েদওয়া হয়।

ইয়াযীেদর িনকট েথেক পত্র পাওয়ার পর ওয়ালীদ বিন উমাইয়্যার িবেশষ প্রভাবশালী ব্যক্িত মারওয়ান িবন হাকামেক
েডেক পাঠায় এবং হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ব্যাপাের করণীয় সম্বন্েধ তার সােথ পরামর্শ কের। মারওয়ান বেল : ‘েস

’বাই‘আত হেত রাযী হেব না;েতামার জায়গায় আিম হেল তার িশরচ্েছদ করতাম।



ওয়ালীদ বলল : ‘হায়! আমার যিদ আেদৗ জন্ম না হত!’এরপর েস হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-েক েডেক আনার জন্য েলাক পাঠায়।

ইমাম  হুসাইন  (আ.)  বিন  হািশেমর  ত্িরশ  জন  েলাক  ও  তাঁর  সঙ্গীসাথীেদর  সােথ  িনেয়  ওয়ালীেদর  কােছ  এেলন।  ওয়ালীদ
তাঁেক আমীর মু‘আিবয়ার মৃত্যুর সংবাদ জানাল এবং তাঁেক ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত হওয়ার জন্য বলল।

ইমাম হুসাইন (আ.) জবাব িদেলন : ‘েহ আমীর (প্রশাসক)! বাই‘আত েতা আর েগাপেন হয় না। তুিম যখন জনসাধারণেক বাই‘আেতর
’জন্য ডাকেব তখন তােদর সােথ আমােকও েডক।

’তখন মারওয়ান ওয়ালীদেক বলল : ‘েহ আমীর! তার এ ওযর গ্রহণ কর না;বাই‘আত না হেল তার িশরচ্েছদ কর।

এ কথায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ক্রুদ্ধ হেলন। িতিন বলেলন : ‘ওেহ বদকার নারীর পুত্র! তুই ধ্বংস হ। তুই বলিছস্
’েয,আমার িশরচ্েছদ করেব? িমথ্যা বেলিছস এবং লাঞ্িছত হেয়িছস।

এরপর িতিন ওয়ালীেদর িদেক িফের বলেলন :  ‘েহ  আমীর!  আমরা নবুওয়ােতর আহেল বাইত এবং িরসালােতর খিন যােদর কােছ
েফেরশতারা  আসা-যাওয়া  কের।  আল্লাহ্  তা‘আলা  সৃষ্িটেলােকর  অস্িতত্বদান  আমােদর  মাধ্যেম  শুরু  কেরেছন  এবং
আমােদর মাধ্যেমই এেক সমাপ্িতেত েপৗঁছােবন। অন্যিদেক ইয়াযীদ হচ্েছ এক ফােসক েলাক;েস মদ্যপায়ী এবং সম্মািনত
েলাকেদর  হত্যাকারী।  েস  প্রকাশ্েযই  পাপ  কাজ  কের  থােক।  েস  এ  পেদর  (েখলাফেতর)  জন্য  উপযুক্ত  নয়।  আমার  মত
ব্যক্িত  এ  ধরেনর  েকান  েলােকর  অনুকূেল  বাই‘আত  হেত  পাের  না।  তেব  আিম  আগামীকাল  পর্যন্ত  অেপক্ষা  করব  যােত  এ
ব্যাপাের  তুিমও  িচন্তা  কের  েদখেত  পার  এবং  আমরা  সকেলও  িচন্তা  কের  েদখেত  পাির  েয,আমােদর  মধ্য  েথেক  েকান্

’ব্যক্িত েখলাফেত অিধষ্িঠত হওয়ার ও বাই‘আত লােভর জন্য অিধকতর উপযুক্ত।

’এ সময় মারওয়ান ওয়ালীদেক বলল : ‘তুিম আমার কথার িবেরািধতা করেল।

ওয়ালীদ  বলেলা  :  ‘আফেসাস্  েতামার  জন্য,েহ  মারওয়ান!  তুিম  আমােক  আমার  দীন  ও  দুিনয়া  উভয়িটই  ধ্বংস  করেত  বলছ।
আল্লাহর  শপথ,আিম  সারা  দুিনয়ার  ধনসম্পেদর  মািলক  হওয়ার  িবিনমেয়ও  হুসাইেনর  হত্যাকারী  হেত  চাই  না।  আল্লাহর
শপথ,আমার  মেন  হয়  না  েয,এমন  একজন  েলাকও  পাওয়া  যােব  েয  ব্যক্িত  হুসাইেনর  রক্েত  তার  হাত  রঞ্িজত  অবস্থায়
আল্লাহর সােথ সাক্ষাৎ করেত প্রস্তুত হেব,যিদ না তার আমেলর পিরমাণ এতই হাল্কা হয় েয,িকয়ামেতর িদন আল্লাহ্
তার প্রিত রহমেতর দৃষ্িটপাত করেবন না ও  তােক পিবত্র করেবন না;বরং তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্িত অেপক্ষা

’করেত থাকেব।

বর্ণনাকারী বেলন : ‘ঐ রাত পার হেয় েগেল হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) খবর জানার জন্য প্রত্যুেষ তাঁ র ঘর েথেক েবর
হেলন। পেথ মারওয়ােনর সােথ তাঁর েদখা হল। মারওয়ান ইমাম হুসাইনেক বলল : ‘েহ আবা আবিদল্লাহ্! আিম েতামার খবর

’জানেত চাই;তুিম আমার কথা েশান যােত সিঠক পথ েপেত পার।

’ইমাম হুসাইন বলেলন : ‘আেগ শুিন তুিম কী বলেত চাও।

মারওয়ান বলল  :  ‘আমার  প্রস্তাব হচ্েছ এই  েয,তুিম  যিদ  আমীরুল মু’িমনীন ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত  হও  তাহেল তা
’েতামার দীন ও দুিনয়া উভেয়র জন্যই মঙ্গলজনক।



জবােব ইমাম হুসাইন বলেলন : ‘ইন্না িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ রািজ‘উন্। উম্মাহ্ যখন ইয়াযীেদর ন্যায় শাসেকর
কবেল  পেড়  তখন  ইসলামেক  িবদায়!  আর  আিম  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  কাছ  েথেক  শুেনিছ,িতিন  এরশাদ  কেরেছন  :  আবু

’সুিফয়ােনর  পিরবােরর  জন্য  েখলাফত  হারাম।

হযরত  ইমাম  হুসাইন  ও  মারওয়ােনর  মধ্যকার  কেথাপকথন  অেনকক্ষণ  যাবৎ  চলল।  েশষ  পর্যন্ত  মারওয়ান  ক্রুদ্ধ  ও
ক্িষপ্ত  হেয়  েসখান  েথেক  চেল  েগল।

মক্কাত্যাগকালীন ভাষণ

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) পিবত্র মদীনা মুনাওয়ারায় রক্তপাত এড়ােনার লক্ষ্েয পিরবার-পিরজন ও ভক্ত-অনুরক্তেদর
িনেয় মদীনা েছেড় পিবত্র মক্কা নগরীেত চেল যান এবং মসিজেদ হারােম আশ্রয় গ্রহণ কেরন। েসখােন থাকাকােল তাঁেক
কুফায়  িগেয়  িবপ্লেব  েনতৃত্বদােনর  জন্য  কুফাবাসীর  পক্ষ  েথেক  দাওয়াত  আসেত  থােক।  ইিতমধ্েয  যখন  িতিন
িনর্ভরেযাগ্য  সূত্ের  জানেত  পারেলন  েয,ইয়াযীদ  হজ্েবর  সময়  েলাকজেনর  ভীেড়র  মধ্েয  তাঁেক  হত্যা  করার  জন্য
গুপ্তঘাতক  পািঠেয়েছ,তখন  পিবত্র  স্থােন  রক্তপাত  এড়ােনার  লক্ষ্েয  িতিন  হজ্েবর  আেগর  িদন  আটই  িযলহজ্ব
প্রত্যুেষ  কুফার  উদ্েদেশ  মক্কা  ত্যাগ  কেরন।  এর  আেগর  রােত  িতিন  তাঁর  কােছ  সমেবত  তাঁর  কতক
:  বন্ধুবান্ধব,পিরবােরর  সদস্য,সঙ্গীসাথী,অনুসারী  ও  উপস্িথত  জনতার  উদ্েদেশ  িনম্েনাক্ত  ভাষণ  প্রদান  কেরন

সকল প্রশংসা েকবল আল্লাহর জন্য। িতিন যা চাইেবন তা-ই হেব। তাঁর সম্মিত ছাড়া কারও পক্েষই েকান কাজ সম্পাদন‘
করা সম্ভব নয়। প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁ র রাসূেলর ওপর দরূদ বর্িষত েহাক। আদম-সন্তানেদর গলায় মৃত্যুর দাগ
েকেট েদওয়া হেয়েছ (অবধািরত কের েদওয়া হেয়েছ) েযভােব যুবতীেদর গলায় হােরর দাগ েকেট থােক। ইয়াকুব (আ.) েযভােব
ইউসুফ  (আ.)-এর  সােথ  সাক্ষােতর  জন্য  অধীর  আগ্রেহ  অেপক্ষা  করিছেলন  িঠক  েসভােবই  আিম  আমার  পূর্ববর্তী
পুণ্যবানেদর সােথ সাক্ষােতর আশা েপাষণ কির। আর েয জায়গা আমার শাহাদাত্গাহ্ হেব এবং আমার লাশ গ্রহণ করেব েস
জায়গা  আমার  জন্য  পূর্ব  েথেকই  িনর্ধারণ  করা  হেয়েছ।  আমােক  এখন  েসখােন  েপৗঁছেত  হেব।  আিম  েযন  েদখেত
পাচ্িছ,কারবালার  নাওয়াভীেস  (কারবালার  িনকটবর্তী  একিট  গ্রাম;হুর  িবন  ইয়াযীেদর  কবর  েসখােন
অবস্িথত।)মরুভূিমর েনকেড়রা আমার শরীর িছন্নিভন্ন করেছ এবং তােদর শূন্য উদর ভর্িত করেছ। আর েকান মানুেষর
জন্য  আল্লাহ্  তা‘আলা  যা  িনর্ধারণ  কের  িদেয়েছন  তা  েথেক  পািলেয়  যাওয়া  সম্ভব  নয়।  আল্লাহ্  তা‘আলা  যােত
সন্তুষ্ট,আমরা  িরসালােতর  পিরবারও  তােতই  সন্তুষ্ট।  এ  হচ্েছ  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  পরীক্ষা;আিম  এ
পরীক্ষায়  ৈধর্য  ধারণ  করব।  আর  ৈধর্যশীলেদর  প্রিতদান  পরম  দাতা  আল্লাহ্  তা‘আলার  হােত।  যারা  রাসূলুল্লাহ
(সা.)-  এর  সােথ  আত্মীয়তা  ও  ঘিনষ্ঠতার  সম্পর্ক  রােখ  তারা  তাঁর  েথেক  পৃথক  হেব  না  এবং  েবেহশ্েত  তাঁর  সমীেপ

থাকেব,আর তােদর দর্শেন আল্লাহ্ তা‘আলার মহান রাসূেলর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হেব।

 আিম প্রত্যুেষ রওনা হব,ইনশা আল্লাহ্।

(সূত্র: প্রত্যাশা, বর্ষ ১,সংখ্যা ৩)


